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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ WOGS
প্রেস কনফারেন্স শেষ হবার পর মনসুরকে পাকড়াও করতে গিয়ে গিরীন দ্যাখে, সে এমন এক উচ্চপদস্থ দলে ভিড়ে গেছে যে কাছে গিয়ে কথা বলা অসম্ভব। অধঃপতনের এত উচু স্তরে গিরীন নামতে শেখেনি। অগত্যা সে ফিরে যায়।
রাতে নীলিমা সব শুনে বলে, কাল আমি ওদের বাড়ি যাব। রশোনার কাছে জেনে আসব ব্যাপার কী।
গিরীন বলে, না, তোমাদের স্তরে আমাদের ভুল বোঝার মীমাংসা হবে না। তুমি পরে যেয়ো কাল আমি যাব।
মনসুর বাড়ি ছিল না। স্নান গভীর মুখে রাশোনা তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে বসায়। সে অনেক দিনের বন্ধু। বাড়ি তাদের আসবাবপত্রে ভরে যায়নি, রাশোনার গায়ে জড়োয়া গয়নাও ওঠেনি। বরং স্নান শুকনো মুখে তার ছাপা পড়েছে গভীর হতাশার।
অন্য এক পরিবর্তন হয়েছে, বাড়িতে কিছু নতুন মানুষ এসেছে-ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে গিরীন দুটি পর্দােনশিন মানুষের অস্তিত্ব টের পায়।
মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত গোপন করা বোেরখার আশ্রয় ছাড়া যাদের অন্দরের চৌকাঠ পার হওয়া নিষেধ।
মনসুর এখনই ফিরবে। কাছেই ডাক্তারের কাছে গেছে।
ve FK ?
রাশোনা চোখ তুলে চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। কিছু বলে না। সে-ও রোগ হয়ে গেছে। তারও কাজল-কালো চোখ দুটিতে গভীর হতাশা।
কী অসুখ রাশোনা ?
ौि दिव ।
গিরীন চুপ করে বসে থাকে। অনেক দুর্বোধ্য ব্যাপার তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে যায়। মনসুর কেন বিগড়ে গিয়েছে, তাও যেন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসে তার কাছে।
রশৌনা এবার নিজে থেকেই অসুখের বিবরণ জানায়। মনসুরকে রোগটা ধরেছিল। আগেই, কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তারা তখন ধরতেও পারেনি, অতটা গ্ৰাহও করেনি। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়ে শরীরটা কাবু হওয়ায় রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফাটা মাথা আর গায়ের জখম থেকে যা রক্ত পড়বার পড়ে গিয়ে চুকেবুকে গিয়েছে, কিন্তু এবার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে মনসুরের।
এও জখম রাশেদীনা, জানো ? কারা এ জখম করেছে জানো ?
রাশোনা সায় দিয়ে বলে, জানি।
অসুখের জন্য চাকরি নিয়েছে ? নতুন ধরনে কবিতা লিখেছে ?
কী করবে ? বাঁচতে হবে তো! ভালো চিকিৎসা ছাড়া এ রোগ তো সারে না। আচ্ছা করেছে। চাকরি নিয়েছে, নয়া কবিতা লিখছে। একশোবার। হাজারবার! লোকটা মরলে আপনারা খুশি হতেন ? কবরে ফুলের তোড়া পাঠাতেন ?
গিরীন চুপ করে থাকে। সে সমালোচনা করেনি, কৈফিয়ত চায়নি, মরণের আশঙ্কা তুচ্ছ করে যেচে এ পাড়ায় তাদের বাড়ি বয়ে খবর নিতে এসেছে-(এটা খেয়াল করে রাশোনার ক্ৰোধ ও উত্তেজনা তাড়াতাড়ি ঝিমিয়ে যায়।
মেজাজ ঠিক থাকে না। নীলিমা আর স্ববুদির সাথে মিছে গিয়ে ঝগড়া করে এসেছিলাম, গিয়ে সব বলে আসতে সাধ যায়। কিন্তু কী আর যাব, কী আর বলব।
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